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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
অনুষ্ঠানের সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

বিসিক পরিবারের সদস্যবৃন্দ, 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 

                        আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

আজ থেকে ৫৫ বছর আগে জাতির পিতা বিসিক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়নই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। 
জাতির পিতার নীতি অনুসরণ করে আমরা '৯৬ সরকারের সময় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ অর্থনীতি তেজীকরণ, নারী উদ্যোক্তা সৃজনসহ বেশ কয়েকটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। এগুলোর মাধ্যমে ২ লাখ ৪৬ হাজার উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ এবং ২ লাখ ৭ হাজার উদ্যোক্তাকে ২ শত ৫১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করি। এতে প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিএনপি-জামাত জোট সরকার শুধু প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ১৮৩টি উপজেলায় বিস্তৃত বিসিকের এ সকল প্রকল্প বন্ধ করে দেয়। 
জাতির পিতা বিসিক শিল্প নগরী গড়ে তুলেছিলেন। ৭৪টি বিসিক শিল্পনগরীতে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ লোক কাজ করছে। প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। বছরে প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকার পণ্য রফতানি হচ্ছে। সরকার রাজস্ব পাচ্ছে। এটি সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। আমরা শিল্পনগরীগুলোকে আরো গতিশীল করার উদ্যোগ নিয়েছি। 

সুধিবৃন্দ, 

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পরিবার একটি বৃহৎ পরিবার। সারাদেশে ৯৩ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প ও ৬ লাখ ৩৬ হাজার কুটির শিল্প রয়েছে, যেখানে কাজ করছে ৩৩ লাখেরও বেশী মানুষ। বিসিকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই বিদেশে চাকুরি করছেন। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছেন। আমরা বিসিকের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত ও আধুনিক করার উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়া ব্যবস্থাপনা, ডিজাইন, ফ্যাশন, প্যাকেজিং, বাজারজাতকরণসহ শিল্পখাতে আমরা বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছি। 

বিসিকের নকশা কেন্দ্র হস্ত ও কারুশিল্পের নকশায় বৈচিত্র্য ও আধুনিকতা এনেছে। এতে বিদেশী ক্রেতা আকৃষ্ট হচ্ছে। পণ্যের মান বাড়ছে। হস্তশিল্প পণ্য রফতানি হচ্ছে। 

জামদানি, হোসিয়ারি, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদির জন্য আমরা স্বতন্ত্র শিল্পনগরী গড়ে  তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। ঔষধ ও চামড়া শিল্পের জন্য দু'টি বিশেষায়িত শিল্পপার্ক এবং সিরাজগঞ্জে একটি বহুমুখী শিল্পপার্ক স্থাপনের কাজও এগিয়ে চলছে। চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তৈরি পোশাক, প্লাস্টিক, মুদ্রণ প্রভৃতি সেক্টরে এক্সক্লুসিভ শিল্পপার্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা বিভিন্ন বিভাগে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি। 

পার্বত্য চট্রগ্রামের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বিসিকের মাধ্যমে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। আমরাও বৃহত্তর পার্বত্য চট্রগ্রামে বিসিকের মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলেও বিসিকের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। রংপুরে শতরঞ্চি ও বেনারশি শিল্পের উন্নয়নে দু‘টি স্বতন্ত্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি।  
সুধিমন্ডলী, 
বিএনপি-জামাত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের অর্থনীতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছিল। আমরা সে অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছি। আমরা একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও ফরোয়ার্ড লুকিং শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছি। এ নীতির আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে আমরা টেক্সটাইল, জাহাজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার, ঔষধ, পাট, চামড়াসহ সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে উৎসাহ দিচ্ছি। পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন রফতানি বাজার সৃষ্টিকে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। 

 আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, তথ্য-প্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছি। 

বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমাদের রফতানি বেড়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। গত সাড়ে তিন বছরে আমরা প্রায় ৩৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করেছি। দেশে কৃষি উৎপাদন বাড়ছে। কৃষি বহুমুখীকরণ হচ্ছে। সড়ক, নৌ ও রেলপথের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা বিভিন্ন সেক্টরে ই-তথ্য সেবা প্রদান করছি। সরকারের সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছি। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছি। এর ফলে শহর ও গ্রামের ব্যবধান হ্রাস পেয়েছে। মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমেছে। সম উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে। 
রফতানি ও রেমিটেন্স বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার অনেক কমেছে। আমাদের এ উন্নয়নে বাধা সৃষ্টির জন্য লুটেরা, মানিলন্ডারিং-এর দায়ে অভিযুক্ত ও জঙ্গিবাদের উস্কানিদাতারা একজোট হয়েছে। যত অপচেষ্টাই করুক জনগণের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ডকে তারা থামাতে পারবে না। 

আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি। আমরা সমুদ্র বিজয় করেছি। আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে জানি। আমাদের টাকা দিয়েই পদ্মা সেতু করব ইনসাআল্লাহ। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। আমি আশা করি, এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিল্প উদ্যোক্তাগণ, বিসিকের কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সকলে এগিয়ে আসবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হব। 

এ প্রত্যাশা রেখে আমি বিসিকের ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
সকলকে আবারও শুভেচ্ছা। 

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
